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স্বাগত বাণী
            ইউনিয়ন পরিষদ বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন একটি প্রতিষ্ঠান। প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে ইউনিয়ন প্রথার সৃষ্টি হয়। ১৮৭০ সালে তৎকালীন বৃটিশ শাসনামলে গ্রামীণ পল্লী এলাকায় তাদের ভিত্তি দৃঢ় করতে এবং রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার লক্ষ্যে তখনকার প্রশাসক লর্ড মেযো গ্রাম এলাকার জন্য প্রথম চৌকিদারী আইন পাশ করে। এই আইনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। এই প্রতিষ্ঠান পরবর্তী সময়ে কখনো ইউনিয়ন বোর্ড, কখনো ইউনিয়ন কাউন্সিল এবং ইউনিয়ন পরিষদ নামে পরিচালিত হয়ে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় স্বাধীন দেশে একটি গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার ইউনিটের ধারণা সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়নের ভূমিকা গ্রাম এলাকার আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তামুলক কর্মকান্ডে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তী সময়ে এটা স্থানীয় সরকারের প্রাথমিক ইউনিটের ভিত্তিরুপে গড়ে উঠে।
 

             বর্তমান সরকার ভিশন ২০১০ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করে বিদ্যমান স্থানীয় সরকার কাঠামোতে আইসিটি পলিসি ২০০৯ এর আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশের কৌশলপত্র বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তি ব্যবহার করে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা নিশ্চিত করতে সারা দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে সরাসরি গ্রামীন জনপদে সরকারী বিভিন্ন সেবা যেমন ৫০ ধরনের সরকারী ফর্ম, ই-মেইল, ইন্টারনেট সেবা, জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ইত্যাদিসহ জেলা ও উপজেলার ই- সেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌছানোর সুযোগ সৃষ্টি করেছে।
 

            প্রযুক্তি বৈসম্যের শিকার বাংলাদেশের বিশাল এই গ্রামীণ জনপদ তথ্য-প্রযুক্তির ছোয়ায় বৈসম্য কাটিয়ে ওঠার মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হতে পেরেছে।
 

চেয়ারম্যানের বাণী
            আমাদের দেশের মানুষকে তথ্য জানার জন্য সরকারের বিভিন্ন অফিসে যেতে হতো। কিন্তু  বতর্মানে বিশ্বের সাথে তালমিলিয়ে বাংলাদেশ সরকার ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র চালুর মাধ্যমে তথ্য সেবা নিয়ে এসছে জনগণের দোরগোড়ায়। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ‘দিন বদলের সনদ’ এর অংশ হিসাবে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গঠন ও জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে দেশের প্রত্যেকটি ইউনিয়নে এই ‘‘ইউনিয়ন ডিজিটাল  কেন্দ্র’’ স্থাপন করেছে।
 

            সারাদেশে ‘ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্র’ স্থাপনের মাধ্যমে ও এর যথাযথ ব্যবহার হলে আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়ন ও পৃথিবী সাধারন মানুষের হাতের মুঠোয় আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি।
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